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প্রশ্ন  :  ইসলােম  কা’বা  ঘর  েকন্দ্িরক  ইবাদােতর  িবধান  িক  প্রিতমা  পূজার  সােথ  তুলনীয়  নয়?  এ  দুেয়র  মধ্েয
?পার্থক্য  েকাথায়

উত্তর  :  ইসলাম  একত্ববােদর  ধর্ম।  িশর্ক  তথা  েপৗত্তিলকতাবােদর  েকান  স্থােন  এেত  েনই।  অংশীবাদেক  ইসলােম
অপিবত্র  েঘাষণা  করা  হেয়েছ।  শুধু  তা-ই  নয়,  কুরআেনর  েঘাষণা  হল  :  ‘আল্লাহ্  সকল  েগানাহ  মার্জনা  করেবন।  েকবল
িশর্ক ছাড়া।’ আর মূর্িতপূজা হল অংশীবােদর জ্বলন্ত উদাহরণ। এ কারেণ মহানবী (সা.) আেপাষহীনভােব েপৗত্তিলকতার
িবরুদ্েধ সংগ্রাম কেরেছন। মক্কা িবজেয়র পর িতিন সর্বপ্রথম েয কাজিট কেরন েসটা হল হযরত আলী (আ.)-এর সাহায্য
িনেয় কা’বাঘেরর অভ্যন্তর েথেক েছাট-বড় সকল মূর্িত িনর্মূল করা। এটা শুধু মহানবী (সা.)-ই নন, আল্লাহ্র সকল
পয়গম্বর  এ  ব্যাপাের  িনরন্তর  সংগ্রাম  চািলেয়েছন।  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)  কর্তৃক  মূর্িত  ভাঙ্গার  িবখ্যাত  ঘটনা

আমােদর সবারই জানা।

ইসলাম  মূর্িতপূজা  েথেক  এতটাই  িবমুখ  েয,  এর  তাওহীেদর  (একত্ববােদর)  দাওয়ােতর  সূচনা  েথেক  যােত  মুসলমানরা
(যারা  সেবমাত্র  েপৗত্তিলকতা  েছেড়  ইসলাম  গ্রহণ  কেরিছল)  েকানভােবই  মূর্িতর  িদেক  মেনােযাগী  না  হয়  েসজন্য
তােদর  কা’বাঘেরর  িদেক  িফের  নয়;  বরং  বাইতুল  মুকাদ্দােসর  িদেক  িফের  নামায  পড়ার  িনর্েদশ  জারী  কেরিছল।  যােত
তােদর েদহ-মন সর্বান্তকরেণ েয েকান ধরেনর েপৗত্তিলকতা ও অংশীবাদী ধ্যান-ধারণার েছাঁয়া েথেক পিবত্র থােক।

কারণ, কা’বা তখনও িছল মূর্িতপূজকেদর মূল প্রিতমালয়।

ইসলােমর  দীিন  িশক্ষার  আদর্শ  হল  আল্লাহ্  এক  ও  অদ্িবতীয়।  িতিন  অশীরীির,  িনরাকার।  আর  আল্লাহ্-িবশ্বাসী
ধর্মপ্রাণ মানুষ েকান মাধ্যম ছাড়াই তার অন্তর্যামী অর্থাৎ আল্লাহ্র সােথ েযাগােযাগ স্থাপেন সক্ষম। তাঁর

কােছ িনেজর মেনর কামনা িনেবদন করেত এবং তাঁর কােছ ভুল-ভ্রান্িতর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেত পাের।

এবার মূল প্রশ্েনর উত্তের আসা যাক। িনম্েনাক্ত েরওয়ায়ােত উপিরউক্ত প্রশ্েনর যথাযথ উত্তর খুঁেজ পাওয়া েযেত
পাের। ইবেন আিবল আওজা একজন কােফর,  িজন্িদক (নাস্িতক) ও মুলিহদ ব্যক্িত িহসােব পিরিচত িছল। একিদন েস হেজর
েমৗসুেম তার মতানুসারী একদল েলাক িনেয় মসিজদুল হারােম বেসিছল এবং হাজীবৃন্েদর তাওয়াফ,  সাঈ ইত্যািদ হেজর
আমলগুেলা পর্যেবক্ষণ করিছল। এসব েদেখ তারা ঠাট্টা-িবদ্রূপ ও  হাসাহািস করিছল। মসিজেদর আেরক স্থােন ইমাম

সািদক (আ.) অসংখ্য অনুসারী িনেয় বেসিছেলন। তারা এ মহান ইমােমর আসমানী জ্ঞােনর ফােয়য লাভ কের চেলিছল।

এমন সময় ইবেন আিবল আওজা ইমােমর মজিলেসর িনকটবর্তী হেয় বলল : ‘আর কতিদন এ খড়কুেটােক গুেড়া করেবন… এবং এ পাথর
ও কাদার ঘেরর ইবাদাত করেবন। আর চমেক ওঠা উেটর পােলর মেতা ঐ ঘেরর চারপােশ পড়েবন ও উঠেবন? েয েকউ এ ঘেরর আচার-
অনুষ্ঠােনর  ব্যাপাের  িচন্তা  করেব  েস  বুঝেত  পারেব  েয,  এগুেলার  িনর্েদশদাতা  িবচক্ষণতা  ও  প্রজ্ঞািববর্িজত

’িছল।



ইমাম  সািদক  (আ.)  উত্তর  িদেলন  :  ‘এ  (কা’বা)  হল  এমন  ঘর  যা  প্রজ্ঞাবান  আল্লাহ্  তাঁর  বান্দােদর  পরীক্ষা  করার
মাধ্যম িহসােব িনর্ধারণ কেরেছন এবং তােদরেক এর সম্মান ও িযয়ারত করার িনর্েদশ প্রদান কেরেছন। যােত এটা মহান
আল্লাহ্র দরবাের বান্দােদর ইবাদাত ও িবনায়বনত হওয়ার ক্েষত্ের িনষ্ঠা ও আত্মসমর্পেণর দীপ্যমান মাপকািঠ হয়।
আর িনখাঁদ ঈমানদার ও মহান আল্লাহ্র িনর্েদেশর িনষ্ঠাবান আনুগত্যকারীরা ঈমানহীন মুনািফক েলাকেদর েথেক পৃথক
হেয়  যায়।  এ  হল  নিবগেণর  অবস্থান  স্থল  এবং  নামায  আদায়কারীেদর  িকবলা।  আর  পরম  দয়াময়  মহান  আল্লাহ্র  ক্ষমা  ও
সন্তুষ্িট অর্জেনর পথস্বরূপ। কােজই, এখােন পাথরেক পূজা করাও উদ্েদশ্য নয়, মূর্িতর ইবাদাত করাও উদ্েদশ্য নয়;
বরং উপাস্য হেলন মানেবর েদহ ও প্রােণর স্রষ্টা, িযিন যিমন ও আসমােনর স্রষ্টাও বেট। এ গৃেহর প্রিত সম্মান

’প্রদর্শন এবং এ পাথরেক চুম্বন করা মূলত আল্লাহ্র িনর্েদশ পালনার্েথই (িবহারুল আনওয়ার, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২০৯)।

এ কারেণই আখলাক শাস্ত্েরর পণ্িডতগণ বেলন : ‘যখন হজ পালনকারীর েচাখ কা’বা ঘেরর ওপের পেড়, তখন তার এ ঘেরর মিহমা
উপলব্িধেত আনা উিচত এবং এমন কল্পনা করা উিচত েযন ঘেরর মািলকেক দর্শন করেছ। আর আশা েপাষণ করেব েযন তােক তাঁর
সােথ  সাক্ষােতর  েসৗভাগ্য  দান  কেরন,  েযমনভােব  তাঁর  ঘেরর  সাক্ষাৎ  করার  েসৗভাগ্য  তােক  প্রদান  কেরেছন।  আর
আল্লাহ্েক  শুকিরয়া  জ্ঞাপন  করেব।  েকননা,  িতিন  তােক  িনেজর  ঘের  এেন  েপৗঁিছেয়েছন  এবং  তাঁর  অিতিথবৃন্েদর
অন্তর্ভুক্ত কেরেছন। েস আরও স্মরণ করেব িকয়ামেতর কথা,  েযিদন সকল সৃষ্িট েবেহশত লােভর আশা-িনরাশায় দুলেত

’থাকেব (জােমউস সা’দাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১; হাজ্েজ আেরফান, পৃ. ১০৭;)।

এখন কা’বাঘর িযয়ারত ও মসিজদুল হারােম ইবাদাত করা আর মূর্িতপূজা ও প্রিতমালেয় উপাসনা করার মধ্েয পার্থক্য
স্পষ্ট হেয় েগল েয, মূর্িতপূজকরা স্বয়ং মূর্িতর পূজা কের। আর তােদর পাথর বা কােঠর মূর্িতগুেলার সুরক্ষার
জন্য  প্রিতমালয়  িনর্মাণ  কের।  িকন্তু  কা’বা  িনর্মাণ  হেয়েছ  আল্লাহ্র  িনর্েদেশ  জিমেনর  ওপের  তাঁরই  িচহ্ন

িহসােব,  যা  ইিতহােসর  শুরু  েথেকই  িনর্িমত  হেয়েছ।

মসিজদুল  হারাম,  যা  কা’বাঘরেক  েবষ্টন  কের  অবস্িথত,  এর  ইিতহাস  েখাদ  কা’বা  ঘেরর  ইিতহােসরই  সমান।  সাক্ষ্য-
প্রমাণ েথেক প্রতীয়মান হয় েয,  হযরত আদম (আ.)  িছেলন এর প্রিতষ্ঠাতা। পরবর্তীকােল হযরত ইবরাহীম (আ.)  ও  হযরত
ইসমাঈল (আ.) এর পুনঃিনর্মাণ কেরন। মসিজদুল হারাম হল জিমেনর বুেক সর্বশ্েরষ্ঠ মসিজদ। কুরআন মহা সম্মােন এর
স্মৃিতচারণ কেরেছ এবং কােফর ও মুশিরকেদর জন্য এর তত্ত্বাবধান েতা দূেরর কথা, এর েভতের প্রেবশেকই িনিষদ্ধ

কেরেছ।

আল্লাহ্র মহান নিবগণ এবং তাঁর সৎকর্মশীল (সােলহ) ও সত্যবাদী (িসদ্দীক) বান্দাগণ এ ঘের উপস্িথত হেয়েছন এবং
আল্লাহ্র ইবাদাত-বন্েদগী কেরেছন। অন্য সব মসিজদও তাঁরই ইবাদাত ও তাঁর কােছ েদা‘আ করার স্থান, মুসলমানেদর
সমােবত হওয়ার স্থান ও ঐক্েযর েকন্দ্র। শুধু পিবত্র েলােকরাই এর মধ্েয প্রেবশ করেত পাের। আর স্বয়ং আল্লাহ্

: মসিজেদর গুণ-বর্ণনা কেরেছন এরূেপ

জিমেন  মসিজদগুেলাই  হল  আমার  ঘর।  এ  ঘর  আসমানবাসীর  জন্য  জ্বলেত  থােক,  েযমনভােব  আকােশর  তারকারািজ  যিমেনর‘
বািসন্দােদর জন্য আেলা ছড়ােত থােক। ধন্য েসই বান্দা, েয তার িনেজর ঘের ওযু গ্রহণ কের, অতঃপর আমার ঘের আমােক

’িযয়ারত কের..(ওসািয়লুশ িশয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮)।

এখন  আপিনই  আল্লাহ্র  মসিজদগুেলােক  অন্যান্য  উপাসনালেয়র  (মন্িদর,  গীর্জা  …)  সােথ  তুলনা  করুন  এবং  এেদর



(পার্থক্য  িচত্িরত  করুন।  (সূত্র:প্রত্যাশা


